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মূল আরবী েথেক েমা. মুনীর েহােসন খান কর্তক অনূিদত
ইসলাম  এমন  এক  জািতর  মধ্েয  আিবর্ভূত  হেয়িছল  েযখােন  অন্য  সকল  ৈনিতক  অবক্ষেয়র  পাশাপািশ  জুলুম  পূর্ণ  মাত্রায়  িবরাজ  করত।
শক্িতধর,  অিভজাত  ও  শাসক  সম্প্রদায়  সমােজর  সাধারণ,  িনরীহ  ও  দুর্বল  জনগেণর  ওপর  যত  জুলুম  করেত  পারত  তারা  ততই  জুলুম  করত  এবং
তােদরেক িনেজেদর সামেন অবনত থাকেত বাধ্য করত। আবার িকছু সংখ্যক েলাক ভয়-ভীিত ও অন্যান্য কারেণ নীরব থাকত এবং তােদর এ নীরবতা

প্রকৃতপক্েষ ঐ সব জােলেমর কার্যকলােপর সমর্থন বেলই গণ্য হেতা।
ইসলাম  ধর্ম  জােলমেদর  িতরষ্কার  ও  িনন্দা  করা,  তােদর  ওপর  অিভশাপ  েদয়া  এবং  তােদর  মহান  আল্লাহর  রহমত  েথেক  দূের  বেল  গণ্য  করা
ছাড়াও যারা অন্যায়-অত্যাচােরর সামেন প্রিতবাদ না কের নীরব েথেকেছ, এবং মজলুমেদর সাহায্যও কেরিন তােদর কেঠার ভাষায় ভর্ৎসনা

কেরেছ এবং মহান আল্লাহর কিঠন  শাস্িতর  ভয় েদিখেয়েছ।
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বেলেছন,

 “েয ব্যক্িত েকান মুিমনেক জােলেমর হাত েথেক রক্ষা করেব মহান আল্লাহ তার জন্য িকয়ামত িদবেস একজন েফেরশতা প্েররণ করেবন েয
তােক েদাযেখর আগুন েথেক রক্ষা করেব।”১

ইমাম জাফর সােদক (আ.) বেলেছন,
 “যখন েকান মুসিলম শক্িত ও সামর্থ্য রাখা সত্ত্েবও িনেজর মুসিলম ভাইেক সাহায্য করা েথেক িবরত থােক তখন মহান আল্লাহও দুিনয়া ও

আেখরােত তােক সাহায্য করা েথেক িবরত থাকেবন।”২
ইসলাম ধর্েমর বক্তব্য হচ্েছ, অত্যাচারীেদর িবরুদ্েধ েতামরা যুদ্ধ কেরা এবং অত্যাচািরতেদর সাহায্য কর।

,আমীরুল মুিমনীন আলী (আ.) ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.)-েক উপেদশ িদেয় বেলেছন
كونا للظالم خصماً و للمظلوم عَوْناً

েতামরা অত্যাচারীেদর শত্রু এবং অত্যাচািরেতর বন্ধু ও সাহায্যকারী হও।”৩“
,ইমাম সােদক বেলেছন

ما مِن مؤمنٍ يُعنُ مؤمناً مظلوماً إلاّ كان أفْضَلَ مِن صيامِ شهرٍ و اعْكافِه في المَسْجِدِ الحرام
যখন েকান মুিমন েকান অত্যাচািরত মুিমনেক সাহায্য কের তখন তার এ কাজিট এক মাস েরাযা রাখা এবং মসিজদুল হারােম ই‘িতকাফ করার“

েচেয়ও উত্তম।”৪
ইমাম  বােকর  (আ.)  বেলেছন,  “একজন  ঈমানদার  েলাক  এক  জােলম  বাদশার  রাজ্েয  বাস  করত।  ঐ  বাদশাহ্  মুিমন  অিধবাসীেদর  অেশষ  কষ্ট  িদত।
মুিমন ব্যক্িত ঐ অত্যাচারী বাদশার রাজ্য েথেক পািলেয় একিট কােফর েদেশ িগেয় আশ্রয় িনেত বাধ্য হয় এবং ঐ েদেশ এক কােফেরর ঘের
বসবাস করেত থােক। আশ্রয়দাতা মুশিরক ব্যক্িত তােক অেনক সম্মান িদেত থােক এবং তােক লুিকেয় রােখ। ঐ আশ্রয়দাতা কােফেরর মৃত্যুর
সময় িনকটবর্তী হেল মহান আল্লাহ তার কােছ ইলহাম কের বলেলন : আিম আমার সম্মান ও মহত্ত্েবর শপথ কের বলিছ! েবেহশ্েত যিদ কােফরেদর
স্থান থাকত তাহেল আিম েতামােক েসখােন স্থান িদতাম, িকন্তু কােফরেদর জন্য েবেহশ্ত হারাম। তাই েহ েদাযেখর আগুন! এেক ধর িকন্তু

কষ্ট িদও না।”৫
,ইমাম সােদক (আ.) অপর এক বাণীেত অত্যাচািরতেদর সাহায্য করার ব্যাপাের স্পষ্ট বেলেছন

لأن نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة
জােলেমর েমাকািবলায়) অত্যাচািরত মুসলমানেক সাহায্য করা প্রত্েযক মুসলমােনর ওপর ফরয।”৬)“

ক্ষমা ও উদারতা
িকছু  সংখ্যক  ব্যক্িত  িনেজেদর  শত্রু  ও  িবেরাধীেদর  দমন  এবং  তােদর  িনশ্িচ‎হ্ন  করার  জন্য  েয  েকান  ধরেনর  উপায়-উপকরণ  ও  মাধ্যম

ব্যবহার করেত কুণ্ঠােবাধ কের না এবং মন্দ আচরেণর প্রত্যুত্তর মন্দ আচরণ িদেয়ই িদেয় থােক। তেব ইমাম আলী (আ.) বেলেছন,
 “িনজ ভাইেক উপকার ও মহানুভবতা িদেয় সাজা দাও এবং তার অিনষ্ট ও অমঙ্গলেক তার ওপর অনুগ্রহ প্রদর্শেনর মাধ্যেম িবদূিরত কের



দাও।”৭
অর্থাৎ কােরা স্খলন ও েদাষত্রুিট ক্ষমা করা আসেল ঐ েদাষ ও স্খলনিটর বারবার সংঘিটত হওয়ার ক্েষত্ের বাধা দােনর সর্েবাত্তম

: পন্থা। তাই পিবত্র েকারআেন মুত্তাকী বান্দােদর ৈবিশষ্ট্যসমূেহর ব্যাপাের বলা হেয়েছ
الذن ينفقون في السّراء و الضّراّء و الكاظمن الغيظ و العافن عن الناس و الله يحب المحسنن

যারা  সুেখ-দুঃেখ  সর্বাবস্থায়  দান  কের,  িনেজেদর  ক্েরাধ  সম্বরণ  কের  এবং  মানুেষর  েদাষ-ত্রুিট  ও  স্খলন  ক্ষমা  কের  েদয়।  আর“
িনশ্চয়ই মহান আল্লাহ সৎ কর্মশীল ও পেরাপকারীেদর ভালবােসন।”৮

পিবত্র েকারআেন মুসলমানেদর িনর্েদশ িদেয় বলা হেয়েছ :
 “এবং েযন তারা ক্ষমা কের েদয় এবং উেপক্ষা কের (েছাটখােটা েদাষ-ত্রুিট েযন না ধের),  েতামরা িক এিট পছন্দ কেরা না েয,  মহান

আল্লাহ েতামােদর ক্ষমা কের িদন। মহান আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”৯
: পিবত্র েকারআেন বর্িণত হেয়েছ

فمن عفا و اصلح فأجره على الله ...
অতঃপর েয ব্যক্িত ক্ষমা করেব এবং সন্িধ করেব তার এ কােজর প্রিতদান েতা মহান আল্লাহর কােছ আেছ (অর্থাৎ এ কােজর প্রিতদান ও“

পুরস্কার মহান আল্লাহ প্রদান করেবন)”...।১০
ক্ষমা  ও  মানুেষর  েছাট-খােটা  েদাষ-ত্রুিট  উেপক্ষা  করা  এমন  সব  গুেণর  অন্তর্ভুক্ত  যা  এ  পার্িথব  জগৎ  এবং  আেখরােত  সফলতা  ও

েসৗভাগ্েযর জামানতদার।
মহানবী (সা.) বেলেছন,

 “আিম িক েতামােদর দুিনয়া ও আেখরােতর সর্েবাত্তম মঙ্গল ও কল্যােণর সন্ধান েদব? েয েতামার সােথ সম্পর্কচ্েছদ করেব তার সােথ
সম্পর্ক স্থাপন করেব, েয েতামােক বঞ্িচত করেব তােক তুিম প্রদান করেব এবং েয েতামার ওপর অত্যাচার করেব তােক তুিম ক্ষমা করেব।”

ইমাম জাফর সােদক বেলেছন, “মহানবী (সা.) বেলেছন :
েতামােদর উিচত ক্ষমা করা। কারণ ক্ষমা েকবল বান্দার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্িধ কের; তাই েতামরা পরস্পরেক ক্ষমা কের দাও, তাহেল

মহান আল্লাহও েতামােদর সম্মািনত করেবন।”
আর একিট িবষয় এখােন স্মরণ রাখা উিচত েয, ক্ষমা ঐ সময় গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যমণ্িডত হেব যখন প্রিতেশাধ গ্রহেণর ক্ষমতা ও শক্িত

অর্িজত হেব। আর ঐ ব্যক্িত ক্ষমা করেত সক্ষম েয (প্রিতেশাধ গ্রহেণর) শক্িত ও সামর্থ্য রােখ।
ইমাম আলী (আ.) বেলেছন,

 “যখন  তুিম  েতামার  শত্রুর  ওপর  প্রিতেশাধ  গ্রহণ  করেত  সক্ষম  হেব  তখন  তার  ওপর  (প্রিতেশাধ  গ্রহেণর)  শক্িত  ও  ক্ষমতা  অর্জেনর
কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তােক ক্ষমা কের দাও।”১১

ইমাম আলী (আ.) বেলেছন,
 “ঐ ব্যক্িত ক্ষমা করার ক্েষত্ের সবেচেয় উপযুক্ত েয শাস্িত প্রদান করার ক্েষত্ের সবেচেয় সামর্থ্যবান।”১২

ইমাম সােদক (আ.)-এর িনম্েনাক্ত বক্তব্য েথেক আমরা ক্ষমা করার অপিরসীম গুরুত্ব অনুধাবন করেত পাির। িতিন বেলেছন,
 “িনশ্চয়ই  আমরা  মহানবীর  আহ্েল  বাইত  এমন  এক  পিরবার,  যারা  আমােদর  ওপর  অত্যাচার  কেরেছ  তােদর  ক্ষমা  কের  েদয়াই  হচ্েছ  আমােদর

ৈবিশষ্ট্য।”১৩
,ইমাম সােদক বেলেছন

العَفْوُ عند القُدرةِ مِنْ سنَنِ المرسلن و المقن
প্রিতেশাধ গ্রহেণর) ক্ষমতা ও শক্িত থাকা সত্ত্েবও ক্ষমা কের েদয়া হচ্েছ মহান নবী ও মুত্তাকী বান্দােদর সুন্নাহ্।”১৪)“
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